
কুরআেনর দৃষ্িটেত নবী-রাসূলগণ

<"xml encoding="UTF-8?>

প্রিতিট মানবেগাষ্ঠীর মধ্েযই সত্য, ন্যায়, পিবত্রতা ও হক্-ইনসােফর েয অনুভূিতটুকু পাওয়া যায় েসসবই েকােনা
না েকােনাভােব নবী-রাসূলগেণর িশক্ষা ও প্রিশক্ষেণর সােথ সম্পর্িকত। এই িবশাল সৃষ্িটজগেতর পশ্চােত একজন
সৃষ্িটকর্তা ও িনয়ন্ত্রণকারীর সুিনপুণ হাত কার্যকর এ বাস্তব ধারণা এবং তৎসঙ্েগ ভােলা-মন্দ, সত্য-িমথ্যা,
কল্যাণ-অকল্যাণ,  হক-ইনসাফ  প্রভৃিত  অনুভূিত  একান্তভােবই  নবী-রাসূলগেণর  প্রদত্ত  িশক্ষারই  উত্তরািধকার।
এমনিক,  নবী-রাসূল এবং ধর্েমর অস্িতত্বও যারা অস্বীকার কের েসসব িবকৃত মস্িতষ্ক অমানুষেদর মধ্েযও সত্য ও
ন্যােয়র প্রিত শ্রদ্ধােবাধ,  িমথ্যা এবং অন্যােয়র প্রিত ঘৃণা,  দয়া-দাক্িষণ্য,  ন্যায়পরায়ণতার পক্ষাবলম্বন,
আর অন্যায়-অনাচার, জুলুম-িনর্যাতন, প্রতারণা-অপহরণ প্রভৃিত অমানিবক আচরেণর িবরুদ্ধাচরণ প্রবণতা লক্ষ করা
যায়। এসব িকছুই েয েকােনা না েকােনাভােবই নবী-রাসলূগেণর প্রদত্ত িশক্ষারই প্রত্যক্ষ বা পেরাক্ষ প্রভাব,

তা অস্বীকার করার েকােনা উপায় েনই।

নবী-রাসূলগণ মানুেষর মধ্য েথেকই িনর্বািচত ও প্েরিরত হেতন। তাঁেদর সবাই িছেলন স্ব স্ব যুেগর সর্েবাত্তম
মানুষ।  তাঁরা  িছেলন  আল্লাহ  পােকর  পিরপূর্ণ  সন্তুষ্িটপ্রাপ্ত  বান্দা।  রাব্বুল  আলািমেনর  েস  সন্তুষ্িটর
বাস্তব অনুভূিত তােদর মধ্েয িছল। সৃষ্িটগত িদক িদেয় তারা মানুেষর পর্যায়ভুক্ত হেলও আত্িমক িদক িদেয় তােদর

অবস্থান িছল অেনক ঊর্ধ্েব।

আল্লাহপাক  এরশাদ  কেরনঃ  কার  ওপর  নবুয়েতর  দািয়ত্ব  অর্পণ  করা  হেব,  তা  একমাত্র  আল্লাহ  তায়ালার  জ্ঞান  ও
(ইচ্ছািনর্ভর  িবষয়।  (সূরা  আনআমঃ  ১২৪

(এটা আল্লাহ তায়ালার িবেশষ অনুগ্রহ, যােক ইচ্ছা তােক দান কেরন। (সূরা জুমুয়াঃ ৪

আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  েফেরশতার  মাধ্যেম  নবীগেণর  কােছ  প্েরিরত  বার্তােক  কুরআেনর  পিরভাষায়  ওিহ  বলা  হয়।  ওিহ
শব্দিটর আিভধািনক অর্থ হচ্েছ, ইঙ্িগত করা, অন্তের েকােনা িবষয় স্থাপন করা, বার্তা প্েররণ, এেক-অন্যেক চুিপ
চুিপ িকছু বলা, ইশারা-ইঙ্িগেত অন্েযর অন্তের েকােনা ভাব সৃষ্িট করা, মুেখ িকছু না বেল অন্যেক েকােনা িকছু
বুিঝেয় েদয়া। যিদ েস ইঙ্িগত সশব্দও হয় তবুও এতই েগাপনীয় েযন তা তৃতীয় কােরা কর্ণেগাচর না হয়। তেব শিরয়েতর

পিরভাষায় ওিহ বলা হয়, আল্লাহপাক নবী-রাসূলগেণর কােছ েয বার্তা প্েররণ কেরন, শুধু তােকই।

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ েথেক নবী-রাসূলগেণর প্রিত েয ওিহ নািজল করা হেতা, তন্মধ্েয েকােনা প্রকার পিবরর্তন-
পিরবর্ধন করার অবকাশ তাঁেদর পক্েষ িছল না। যিদ েকােনা নবী এরূপ ইচ্ছাও করেতন, তবুও তােদর পক্েষ েস ইচ্ছা
বাস্তবায়ন  করা  সম্ভব  িছল  না।  আল্লাহপাক  িবেশষ  ব্যবস্থাধীেন  তােদর  েস  পদক্েষপ  ভণ্ডুল  কের  িদেতন।  এমনিক,
কুরআেনর  ভাষ্য  অনুযায়ী  এরূপ  উদ্েযাগ  গ্রহণ  করার  সােথ  সােথই  তাঁেদর  জীবনপ্রদীপ  িনর্বািপত  হেয়  েযত।  বলা
হেয়েছ,  যিদ  (েকােনা  নবী)  িনেজর  পক্ষ  েথেক  েকােনা  কথা  িমিলেয়  েকােনা  িকছু  েপশ  করার  উদ্েযাগ  করার  উদ্েযাগ
গ্রহণ করেতন তেব অবশ্যই তাঁর হাত েচেপ ধরা হেতা, এমনিক তার ধমনীর প্রধান রগিট িবচ্িছন্ন কের েদয়া হেতা এবং



(আমার এ কেঠার ব্যবস্থা েথেক েকউ তােক বাঁচােত পারত না। (আল-হাক্কাহঃ ৪৪-৪৭

আেখির  নবী  হজরত  মুহাম্মদ  সাঃ-ই  দুিনয়াবাসীেদর  বুিঝেয়েছন  েয,  নবীগেণর  সবাই  িছেলন  পথপ্রদর্শক,  সতর্ককারী,
আল্লাহর পেথ আহ্বানকারী, সুসংবাদ প্রদানকারী, িশক্ষক, প্রচারক, আেলাকবর্িতকাবাহী, আল্লাহ তায়ালার গুণাবিলর
সােথ মানবজািতর পিরিচিত ঘটােনার দািয়ত্ব পালনকারী,  মানবজািতর আত্মার সংেশাধনকারী,  শাসক,  অবশ্য অনুসরণীয়,
সত্য-ন্যােয়র িনর্েদশদাতা এবং অসত্য-অন্যায় কােজ বাধাদানকারী। সর্েবাপির নবী-রাসূলগণ িছেলন সর্বশ্েরষ্ঠ

প্রাজ্ঞ ব্যক্িতত্ব এবং অনুপম চিরত্েরর অিধকারী।

আল্লাহপাক  দুিনয়ার  সব  জািত-েগাষ্ঠীর  মধ্েযই  নবী-রাসূল  প্েররণ  কেরেছন।  সব  জািতেকই  িতিন  পথপ্রদর্শন
কেরেছন।  পরন্তু  েহদােয়েতর  আেলা  েথেক  কাউেকই  বঞ্িচত  কেরনিন।  পিবত্র  কুরআেনর  সাক্ষ্য  হচ্েছঃ  প্রত্েযক

(জনেগাষ্ঠীর  কােছই  রাসূেলর  আগমন  হেয়েছ।  (ইউনুসঃ  ৪৭

(প্রত্েযক জািতর প্রিতই আিম রাসূল প্েররণ কেরিছ। (নাহলঃ ৩৬

(এমন েকােনা কওম েনই যােদর মধ্েয সতর্ককারী আেসিন। (ফােতরঃ ২৪

(আিম সব রাসূলেকই তাঁেদর জািতর ভাষায় সবিকছু বর্ণনা করার দািয়ত্ব িদেয় প্েররণ কেরিছ। (ইব্রািহমঃ ৪

নবুয়েতর  ধারাবািহকতা  প্রথম  মানব  হজরত  আদম  আঃ  েথেক  শুরু  হেয়েছ  এবং  নবী  হজরত  মুহাম্মদ  েমাস্তফা
সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়া  সাল্লাম  পর্যন্ত  এেস  সমাপ্িত  লাভ  কেরেছ।

সর্বপ্রকার  ৈবিশষ্ট্য  ও  গুণাবিলর  অিধকারী  হওয়া  সত্ত্েবও  নবী-রাসূলগণ  মানুষ  িছেলন।  মানব  সমােজই
জন্েমিছেলন,  আল্লাহ,  আল্লাহর  পুত্র,  েদবদূত  বা  অবতার  িছেলন  না।  স্বয়ং  আল্লাহ  বা  আল্লাহর  সমগুণসম্পন্ন
েকােনা  সত্তারূেপ  নবী-রাসূলগণেক  েমেন  িনেল  েযমন  তওিহেদর  েকােনা  তাৎপর্যই  অবিশষ্ট  থােক  না,  েতমিন  নবী-
রাসূলগেণর পক্েষও মানব সমােজর অনুসরণেযাগ্যতা পিরপূর্ণরূেপ িবলীন হেয় যায়। যিদ তাঁরা মানুষই না হেবন তেব

?মানুেষর পক্েষ তােদরেক পিরপূর্ণরূেপ অনুসরণ করা সম্ভব হেব িকরূেপ

কুরআন যখন নািজল হেয়েছ,  তখন সাধারণ মানুেষর মধ্েয এমন একিট ধারণা বদ্ধমূল িছল েয,  েকােনা মানুেষর পক্েষই
আল্লাহ তায়ালার পক্ষ েথেক দূত হেয় আসা সম্ভব নয়। ঐশী বার্তাবাহক েফেরশতা বা অিত মানবীয় ৈবিশষ্ট্যসম্পন্ন
েকােনা  সত্তার  পক্েষই  তা  সম্ভব।  কুরআেনর  ভাষায়,  (আল্লাহর  পক্ষ  েথেক)  েহদােয়ত  আসার  পরও  এমন  একিট  ধারণাই
েলাকজনেক  ঈমােনর  পথ  েথেক  িবরত  েরেখিছল  েয  তারা  বলত,  একজন  রক্ত-মাংেসর  মানুষেক  আল্লাহ  পাক  তাঁর  দূতরূেপ
প্েররণ  করেত  যােবন  েকন?  বলুন,  যিদ  পৃিথবীর  বুেক  েফেরশতারা  বসবাস  এবং  িবচরণ  করত,  তেব  অবশ্যই  আিম  েকােনা

(েফেরশতােকই তােদর জন্য রাসূলরূেপ প্েররণ করতাম। (বিন ইসরাইলঃ ৯৪ ও ৯৫

অতঃপর পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগেণর স্বরূপ সম্পর্েক বলা হেয়েছ,  আিম তােদর এমন অবয়ব িদেয় সৃষ্িট কিরিন যােত
(তাঁেদর আহার গ্রহণ করেত না হয় বা িচরিদন তাঁরা জীিবত থােকন! (আল আম্িবয়াঃ ৮

এবং আপনার আেগ আিম যােদরেক নবী বা রাসূল মেনানীত কের প্েররণ কেরিছলাম তাঁরাও েলাকালেয়র অিধবাসী এক-একজন



(মানুষই িছেলন। (ইউসুফঃ ১০৯

আল্লাহ  কর্তৃক  প্েরিরত  রাসূলগণ  েয  মানবীয়  ৈবিশষ্ট্েযর  হেত  পােরন  না,  এরূপ  অলীক  িবশ্বাস  সুপ্রাচীন  কাল
েথেকই প্রচিলত িছল। মানুষ েযন িবশ্বাসই করেত পারত না েয,  মহাশক্িতর আধার অদৃশ্য সত্তা মহান সৃষ্িটকর্তা
একজন  মানব  সন্তানেক  েকন  তাঁর  পক্ষ  েথেক  েদৗত্যকর্েমর  দািয়ত্ব  অর্পণ  করেত  যােবন?  পিবত্র  কুরআেনর  ভাষায়
আল্লাহর  নবী  হজরত  নূহ  আঃ  এরূপ  প্রশ্েনর  সম্মুখীন  হেয়িছেলন।  তােক  তার  জনেগাষ্ঠীর  েলােকরা  বেলেছ,  আমােদর
দৃষ্িটেত আপিন েতা আমােদর মেতা একজন মানুষ ৈব িকছু নন! সুতরাং আপিন আল্লাহর পক্ষ েথেক বার্তাবাহক হেয় আেসন

(কী কের? (হুদঃ ২৭

হজরত নুহ আঃ তাঁর েলাকেদর এ প্রশ্েনর জবােব বেলেছন, আিম এ কথা বিল না েয, আমার অিধকাের আল্লাহর ধনভাণ্ডার
(রেয়েছ। আিম গােয়েবর খবরও রািখ না এবং আিম েফেরশতাও নই। (হুদঃ ৩১

হজরত ঈসা আঃ ও তাঁর েলাকেদর সামেন স্পষ্ট ভাষায় েঘাষণা কেরেছন, আিম আল্লাহর বান্দা! আমােক আল্লাহপাক িকতাব
(দান কেরেছন এবং নবী বািনেয়েছন। (মিরয়মঃ ৩১

আেখির নবী হজরত মুহাম্মদ েমাস্তফা সাঃ-েকও পেদ পেদই অনুরূপ প্রশ্েনর সম্মুখীন হেত হেয়েছ। িবভ্রান্ত একিট
শ্েরণী  প্রথম  েথেকই  প্রমাণ  করেত  েচেয়েছ  নবী  হেবন  স্বয়ং  আল্লাহ  তায়ালার  গুণসম্পন্ন  অিতমানবীয়  এক  সত্তা।
েফেরশতার  মেতা  িতিন  হেবন  নূেরর  সৃষ্িট।  িতিন  সত্তাগতভােবই  এলেম  গােয়েবর  অিধকারী  হেবন।  িবরুদ্ধবাদীরা
প্রশ্ন উত্থাপন করত, আল্লাহপাক িক একজন মানুষেক রাসূলরূেপ প্েররণ কেরেছন? (অর্থাৎ এিট কী কের সম্ভব?) (বিন

(ইসরাঈলঃ ৯৪

(একজন মানুষ কী কের আমােদরেক েহদােয়ত করেবন? (তাগাবুনঃ ৬

তারা বলাবিল কের, এ েকমন রাসূল, (আমােদর মেতাই) খাবার খান এবং বাজাের চলােফরা কেরন? যিদ ইিন রাসূলই হেতন তেব
তাঁর  সােথ  একজন  েফেরশতা  েকন  িদেয়  েদয়া  হয়িন,  িযিন  েলাকজেনক  ভয়  েদখােত  পারেতন  িকংবা  তাঁেক  বড়  ধরেনর  একটা

(ধনভাণ্ডার িদেয় িদেলও েতা হেতা! (আল কুরআনঃ ৭-৮

নবী-রসলূগণ  সম্পর্েক  কাল-পরম্পরায়  েয  ভুল  ধারণার  ধারাবািহকতা  চেল  আসিছল,  েসসেবর  অপেনাদন  করার  লক্ষ্েযই
পিবত্র কুরআেন আেখির রাসূল হজরত মুহাম্মদ েমাস্তফা সাঃ-এর জবািন বারবার প্রকাশ করা হেয়েছ েয, আল্লাহপাক সব
ক’জন নবী-রাসূলই মানবকূেলর মধ্য েথেক প্েররণ কেরেছন। েশষ ও সর্বশ্েরষ্ঠ রাসূলও একজন মানব সন্তান িছেলন।
সর্বপ্রকার  মানবীয়  ৈবিশষ্ট্যই  তাঁর  িছল।  তাঁেক  অিতমানব  বা  েদবদূতজাতীয়  েকােনা  িকছু  মেন  করা  েমােটও  িঠক

(হেব না। েযমন বলা হেয়েছ, আিম একজন মানুষ এবং আল্লাহর পক্ষ েথেক প্েরিরত রাসূল। (বিন ইসরাইলঃ ৯৩

েহ রাসূল, আপিন ওেদর বলুন, আিম েতামােদর মেতাই একজন মানুষ। আমার কােছ এ মর্েম ওিহ নািজল হয় েয িনঃসন্েদেহ
(েতামােদর উপাস্য হচ্েছন একক উপাস্য। (আল কাহফঃ ১১৩

(মুহাম্মদ একজন রাসূল ৈব অন্য িকছু নন। তাঁর আেগও অেনক রাসূল অিতক্রান্ত হেয়েছন। (আল ইমরানঃ ১৪৪



সত্তাগতভােব নবী-রাসূলগণ িবেশষ েকােনা শক্িতর েকন্দ্র নন। পিবত্র কুরআেনর ভাষায়, আপিন বেল িদন, েতামােদরেক
আিম এ কথা বিল না েয, আমার কােছ আল্লাহ তায়ালার ধনভাণ্ডার রেয়েছ। আর আিম গােয়বও জািন না। অথবা এ কথাও বিল না

(েয, আিম েফেরশতা প্রজািতর েকউ। আিম শুধু তাই অনুসরণ কির, যা আমােক প্রত্যােদশ করা হয়। (আল আনআমঃ ৫০

আপিন বেল িদন আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত আিম আমার িনেজর ভােলামন্েদরও অিধকার রািখ না যিদ আিম গােয়েবর এেলেমর
মািলক  হতাম,  তেব  িনেজর  লাভ  ও  সুিবধার  ক্েষত্ের  সবসময়  অগ্রগামী  থাকতাম।  আর  কখেনা  েকােনা  অকল্যাণ  আমােক

(স্পর্শ করেত পারত না। (আল আরাফঃ ১৮৮

দুিনয়ায় প্েরিরত সব নবী-রাসূল একই স্রষ্টার পক্ষ েথেক আগত এবং তাঁেদর সবার মূল িশক্ষা এক ও অিভন্ন। কাল ও
পিরেবেশর  িবিভন্নতার  স্বার্েথ  সাধারণ  নীিতমালার  (শিরয়েতর)  মধ্েয  স্পষ্ট  িকছু  িবিভন্নতা  থাকেলও  দীন  বা
েমৗল িশক্ষার ক্েষত্ের েকােনাই িবিভন্নতা িছল না। েশষ নবী হজরত মুহাম্মদ সাঃ কর্তৃক প্রচািরত দীন ও শিরয়ত
সম্পর্েক কুরআেন েঘাষণা হচ্েছঃ িতিন েতামােদর জন্যও দীেনর েস পথই িনর্ধারণ কের িদেয়েছন, েয িনর্েদশ নূহেক
েদয়া হেয়িছল আর যা আপনার প্রিত িনর্েদশ কেরিছ। আর যা িনর্েদশ করা হেয়িছল ইব্রািহম, মূসা ও ঈসার প্রিতও। (আশ

(শুরাঃ ১৩

েমাট  কথা  নবী-রাসূল  সম্পর্িকত  ইসলািম  ধারণার  সারসংক্েষপ  হচ্েছ,  নবী-রাসূলগণ  স্বয়ং  আল্লাহ,  তাঁর  েকােনা
অংশ,  পিরবােরর  সদস্য  ইত্যািদ  িকছুই  িছল  না।  অিতমানব  ধরেনর  েকােনা  েদবদূত,  সৃষ্িটকর্তার  সােথ  সমকক্ষতার
দািবদার  েকােনা  সত্তাও  তারা  িছেলন  না।  বাইেবেলর  বক্তব্য  অনুযায়ী  আল্লাহর  সােথ  মল্লযুদ্েধও  েকােনা  নবী
িলপ্ত  হনিন।  মানবজািতেক  েহদােয়ত  করার  উদ্েদশ্েযই  েযেহতু  নবী-রাসূল  প্েররণ  করা  হেতা,  েস  কারেণ  মানব
প্রজন্েমর মধ্য েথেকই তােদরেক িনর্বািচত ও িবেশষ েখাদায়ী ব্যবস্থাপনায় প্রিশক্িষত করা হেয়িছল। মানুেষর
মধ্েযই  তারা  জীবনযাপন  কের  েগেছন।  মানবজািতর  জন্য  েয  জীবন  আল্লাহ  তায়ালা  পছন্দ  কেরেছন,  েস  জীবনযাপেনরই
পিরপূর্ণ  অনুশীলন  কেরেছন  নবী-রাসূলগণ।  আর  েস  জীবনযাপেনর  প্রিতিট  পদক্েষপেকই  মানবজািতর  জন্য  অবশ্যই
অনুসরণীয়  সুন্নাহরূেপ  অনুেমাদন  করা  হেয়েছ।  তাঁরা  অনুসরণীয়  িছেলন  এবং  একমাত্র  তােদর  অনুসরেণর  মধ্েযই

(মুক্িত  ও  কল্যাণ  িনিহত  রেয়েছ।  (ৈদিনক  নয়া  িদগন্ত,  ২১  মার্চ  ২০০৮


